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তীব্র ব্যথায় েঢেক েফেল মুখ িদেনর সূর্য অস্তাচেল“

,েডােব ইসলাম –রিব এিজেদর আঘােত অতল িতিমর তেল

কিলজা কাঁপােয় কারবালা মােঠ ওেঠ ক্রন্দন েলাহু সেফন

”ওেঠ আসমান জিমেন মাতম ; কাঁেদ মানবতা হায় েহােসন

িনঃসন্েদেহ  কারবালার  মর্ম  িবদারী  ঘটনা  মানব  ইিতহােসর  দীর্ঘ  পিরক্রমায়  ঘেট  যাওয়া  অজস্র  ঘটনাবলীর  মধ্েয
িশক্ষা ও গুরুত্েবর িদক েথেক অনন্য। এটা এমন এক মহা-িবস্ময়কর ঘটনা,  যার সামেন মুসিলম-অমুসিলম িনর্িবেশষ
িবশ্েবর মহান িচন্তািবদরা থমেক দাঁড়ােত বাধ্য হেয়েছন,পরম িবস্মেয় অিভভূত হেয় তারা স্তুিত-বন্দনায় মুখিরত
হেয়েছন  এই  নিজরিবহীন  আত্মত্যােগর।  কারণ,  কারবালার  কালজয়ী  িবপ্লেবর  মহানায়করা  ‘অপমান  আমােদর  সয়না’-এই
স্েলাগান  ধ্বিনত  কের  ন্যায়  ও  সত্য  প্রিতষ্ঠার  জন্য  সংখ্যায়  হােত  েগানা  হওয়া  সত্ত্েবও  েখাদায়ী  প্েরম  ও
েশৗর্েয  পূর্ণ  টগবেগ  অন্তর  িনেয়  িজহাদ  ও  শাহাদােতর  ময়দােন  আিবর্ভূত  হন  এবং  প্রতারণা  ও  প্রবঞ্চনার
অধঃজগতেক  েপছেন  েফেল  উর্ধ্বজগেত  মহান  আল্লাহর  সেন  পািড়  জমান।  তারা  িনজ  কথা  ও  কােজর  মাধ্যেম  জগতবাসীেক

’’জািনেয় িদেয় যান েয,‘‘েয মৃত্যু সত্েযর পেথ হয়, তা মধুর েচেয়ও সুধাময়।

:িকংবা কিবর ভাষায়

জীবেনর েচেয় দৃপ্ত মৃত্যু তখিন জািন

শহীদী রক্েত েহেস ওেঠ যেব িজন্েদগািন।

কারবালা ঘটনার একিপেঠ রেয়েছ পাশিবক নৃশংসতা ও নরিপশােচর কািহনী এবং এ কািহনীর েহাতা িছল ইয়ািজদ, ইবেন সা’দ,
ইবেন িজয়াদ এবং িশমাররা। আর অপর িপেঠ িছল একত্ববাদ, দৃঢ় ঈমান, মানবতা, সাহিসকতা, সহানুভূিত ও সহমর্িমতা এবং
সত্য প্রিতষ্ঠায় আত্মদােনর কািহনী। আর এ কািহনীর েহাতা আর ইয়ািজদরা নয়, বরং এ িপেঠর নায়ক হেলন শহীদ সম্রাট
ইমাম  হুসাইন  (আ.),তার  ভগ্িন  হযরত  জাইনাব  এবং  তার  ভাই  হযরত  আব্বাসরা,যােদরেক  িনেয়  িবশ্বমানবতা  েগৗরব  করেত

পাের। তাই কারবালা ঘটনার সমস্তটাই ট্রােজিড বা িবষাদময় নয়।

কারবালা  িবপ্লেবর  বহু  িবষাদময়  ও  িতক্ত  ঘটনা  এবং  অসহনীয়  যাতনা  সেয়  ইমাম  হুসাইন  (আ)'র  েবান  ৈধর্েযর  অিবচল
পাহােড়র  মত  মেনাবল  িনেয়ই  নবী  পিরবােরর  ৈধর্য  ও  মহান  আল্লাহর  প্রিত  সর্বাবস্থায়  সন্তুষ্িটর  পরাকাষ্ঠা

েদিখেয়  বেলিছেলন,  এইসব  ঘটনায়  ইমাম  িশিবেরর  িদক  েথেক  আিম  বা  আমরা  েসৗন্দর্য  ছাড়া  আর  িকছুই  েদিখিন।

মহান বীর হেলা েসই ব্যক্িত সমস্ত মনুষ্যত্বও মানবতার জন্েয িনেজর সাহস প্রেয়াগ কের িঠক েযভােব সূর্য তার



আেলা িদেয় সমস্ত জািত ও সব মানুষেকই উপকার প্রদান কের।

কারবালা িবপ্লেবর আেরকিট মহান ৈবিশষ্ট্য হল এ িবপ্লব েয অনুষ্িঠত হেব তা িছল মানুেষর ধারণাতীত। এ িছল ঘন
অন্ধকােরর  মধ্েয  এক  খণ্ড  আেলার  ঝলকািন,  ব্যাপক  জুলুম-স্ৈবরাচােরর  মধ্েয  ন্যায়পরায়ণতার  বজ্র  আওয়াজ,  চরম
স্থিবরতার মধ্েয প্রকাণ্ড ধাক্কায় িনস্তব্ধ নীরবতার মধ্েয হঠাৎ গর্েজ ওঠা। িঠক েযভােব নমরুেদর মেতা একজন
অত্যাচারী েশাষক পৃিথবীেক গ্রাস করার পর হঠাৎ একজন ইবরাহীেমর (আ.) আিবর্ভাব ঘেট ও নমরুেদর কাল হেয় দাঁড়ায়।

আর আজ স্ৈবরাচারী উমাইয়া সরকার স্বীয় স্বার্থিসদ্িধর জন্েয সকল সাজ-সরঞ্জােম সজ্িজত হেয় উেঠ পেড় েলেগেছ।
এমন িক ধর্মেক ভাঙ্িগেয়ও স্ৈবরতন্ত্েরর িভত গাড়েত উদ্যত হেয়েছ, দুিনয়ােলাভী হািদস বর্ণনাকারীেদরেক টাকা

িদেয় িকেন তােদর সপক্েষ হািদস জাল করার দািয়ত্ব েদয়া হেয়েছ।

বিন  উমাইয়ার  েকউ  েকউ  ইমাম  হুসাইনেক  (আ.)  হত্যা  করেত  পারার  জন্েয  েশাকর  আদায়স্বরূপ  একািধক  মসিজদ  িনর্মাণ
কেরিছল। মানুষেক কেতা জঘন্য মাত্রায় িবভ্রান্ত করা হেয়িছল।

এ  রকম  এক  িবপর্যেয়র  মুহূর্েত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  মুক্িতর  মশাল  জ্বািলেয়  এিগেয়  এেলন।  যখন  মানুেষর  বাক
স্বাধীনতা েকেড় েনয়া হেয়িছল, মানুেষর মতামত প্রকােশর েকােনা সাহস িছল না। েকােনা সত্িয কথা বলাও যখন কারও
সাহেস কুলােতা না,এমন িক এর েকােনা প্রিতেরাধ অবাস্তেব পিরণত হয়-িঠক েস মুহূর্েত ইমাম হুসাইন (আ.) বীরদর্েপ
িবেরািধতায় নামেলন, বজ্রকন্েঠ সত্যবাণীর স্েলাগান তুেল দুিনয়া কাঁিপেয় িদেলন। েখাদাদ্েরাহী স্ৈবরাচারীর
েমরুদণ্ড গুঁিড়েয় িদেলন। আর এ কারেণই তার আন্েদালন মিহমা লাভ কেরেছ। তার আন্েদালন কােলর গণ্ডী ছািড়েয় যুগ-

যুগান্তেরর মুক্িতকামী ও সত্যান্েবষী মানুেষর জন্েয অনুকরণীয় আদর্েশ পিরণত হেয়েছ।

তৃতীয়  েয  ৈবিশষ্ট্যিট  হুসাইনী  আন্েদালনেক  মহতী  ও  পিবত্র  কেরেছ  তা  হেলা  ইমাম  হুসাইেনর  (আ.)  দূরদর্িশতা  ও
উন্নত িচন্তাধারা। অর্থাৎ এ আন্েদালন এ কারেণই মহান েয, আন্েদালনকারী যা বুঝেত ও েদখেত পারেছন তা অন্য েকউ
েদখেত পাচ্েছ না। ঐ প্রবাদ বাক্যিটর মেতা বলেত হয় েয,অন্যরা আয়নায় যা েদখেত পাচ্েছ না িতিন খড়কুেটার মধ্েযই
তা  েদখেছন।  িতিন  তার  একােজর  সুদূর  প্রসারী  ভাব  েদখেত  পাচ্েছন।  তার  িচন্তাধারা  িছল  সমসামিয়ক  েয  কােনা

িচন্তাশীল  েলােকর  ঊর্ধ্েব।

ইবেন আব্বাস, ইবেন হানািফয়া,ইবেন উমর প্রমুখ হয়েতা পুেরাপুির িনষ্ঠার সােথ ইমামেক (আ.) কারবালায় েযেত িনেষধ
কেরিছেলন। তােদর িচন্তার মান অনুযায়ী ইমামেক বাধা েদয়াই স্বাভািবক িছল। িকন্তু হুসাইন (আ.) যা েদেখিছেলন
তারা  তা  েদখেত  পাচ্িছেলন  না।  তারা  অত্যাসন্ন  িবপদেকও  েযমন  অনুভব  করিছেলন  না  েতমিন  এ  ধরেনর  আন্েদালন  ও
িবদ্েরােহর সুদূরপ্রসারী ভাবেকও অনুধাবন করেত পারিছেলন না। িকন্তু ইমাম হুসাইন (আ.) সবিকছুই িদেনর আেলার
মেতা েদখিছেলন। িতিন একািধকবার বেলেছনঃ ওরা আমােক হত্যা করেবই;আর আল্লাহর শপথ কের বলিছ েয, আমােক হত্যার পর

ওেদর অবস্থা িবপন্ন হেব। এ িছল ইমাম হুসাইেনর (আ.) তীক্ষ্ণ দূরদর্িশতা।

ইমাম হুসাইন (আ.) এক মহান ও পিবত্র আত্মার নাম। মূলত যখন েকান আত্মা মহান হয় তখন তা েবশী কষ্েটর সম্মুখীন
হয়। িকন্তু েছাট আত্মা েবিশ িনর্ঝঞ্জােট থােক। এ এক সার্িবক িনয়ম। ইবেন আব্বাসরা যিদ ইমাম হুসাইনেক (আ.)
বাধাও েদয় তবুও িক িতিন িবরত হেত পােরন!  আরেবর খ্যাতনামা কিব ‘েমাতানাববী’  এ  প্রসঙ্েগ সুন্দর একিট উক্িত



: কেরেছন, িতিন বেলন

যখন েকােনা আত্মা মহান হয় তখন স্বাভািবকভােবই েস অন্যেদর পিরত্রােণ েছােট,অন্যেদর জন্েয কষ্ট ও যন্ত্রণা‘‘
বরণ কের েনয়। িকন্তু যার আত্মা েছাট েস েকবল িনেজর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য িনেয়ই ব্যস্ত থােক।’’ (িদওয়ােন
েমাতানাববীঃ ২/২৬৭) েছাট আত্মা একটু ভাল খাবােরর জন্েয চাটুকারও হেত রািজ। েছাট আত্মা ক্ষমতা বা খ্যািতর
েলােভ  হত্যা-লুণ্ঠনও  করেত  রািজ।  িকন্তু  যার  রেয়েছ  মহান  আত্মা,  েস  শুকেনা  রুিট  েখেয়  তৃপ্ত  হয়,তারপর  ঐ
সামান্য আহার েশেষ সারারাত েজেগ আল্লাহর স্মরেণ িনমগ্ন হয়। িনেজর দািয়ত্ব পালেন িবন্দুমাত্র গাফলিত করেল
ভেয় তাঁর শরীর কাপেত থােক। যার আত্মা মহান েস আল্লাহর পেথ ও স্বীয় মহান লক্ষ্েয িনেজর জীবন িবিলেয় িদেত
চায়। আর এ পেথ যখন সফলকাম হয় তখন আল্লাহেক েশাকর কের। আত্মা মহান হেল আশুরার িদেন,এক শরীের িতনশ’ ক্ষত সহ্য
করেত  হয়।  েয  শরীর  েঘাড়ার  পােয়  িপষ্ট  হয়  েস  একিট  মহান  আত্মার  অিধকারী  হওয়ার  অপরােধই  জিরমানা  েদয়,

বীরত্ব,সত্য-প্েরম  এবং  শহীদী  আত্মার  জন্যই  জিরমানা  েদয়।

ইমাম হুসাইেনর মত মহাপুরুেষর মহান আত্মা বেল ওেঠ: আিম আমার রক্েতর মূল্য িদেত চাই। শহীদ েস ব্যক্িত েয িনজ
ঈমান ও আকীদা রক্ষায় প্রাণ িবসর্জন িদেয়েছ, েয িনেজর জন্েয েতা নয়ই বরং মনুষ্যত্ব ও মানবতার স্বার্েথ, সত্য
ও  হািককেতর  স্বার্েথ  মহান  আল্লাহর  পেথ  চরম  দুঃখ-দুর্দশা  এমন  িক  মৃত্যুেকও  সাদের  বরণ  কের  েনয়।  শহীদ  তার
বুেকর  রক্ত  িদেত  চায়  েযমনভােব  একজন  ধনী  তার  ধনেক  ব্যাংক  বন্দী  না  কের  তা  সৎপেথ  দান-খয়রাত  কের  িনজ  ধেনর
মূল্য িদেত চায়। সৎপেথ ব্যিয়ত প্রিতিট পয়সা েযমন লক্ষ -েকািট পয়সার মেতা মূল্য লাভ কের েতমিন শহীেদর প্রিত

েফাটা রক্ত লক্ষ-েকািট েফাটায় পিরণত হয়।

অেনেক হয়েতা ধারণা করেত পাের েয, একজন েলখক বা একজন ধনী িকংবা একজন িশল্পীর েসবাই সবেচেয় েবশী। িকন্তু আসেল
এ ধারণা একবােরই ভুল। শহীদেদর মেতা েকউই মানুষেক তথা মানবতােক েসবা করেত পাের না। শহীদরাই সমস্ত কণ্টকময়
পথ  েপিরেয়  মানবতার  মুক্িত  ও  স্বাধীনতােক  বেয়  িনেয়  আেস।  তারাই  ন্যায়-নীিতবান  ও  শান্ত  সমাজ  গেড়  িদেয়  যায়
যােত জ্ঞানীর জ্ঞান, েলখেকর কলম, ধনীর ধন, িশল্পীর িশল্প সুস্থ পিরেবেশ িবনা বাধায় িবকাশ লাভ করেত পাের এবং
মানবতা িনশ্িচন্েত পূর্ণতার িদেক এিগেয় েযেত পাের। শহীদরাই প্রদীেপর মেতা একিট পিরেবশেক আেলািকত কের রােখ

যােত সবাই অনায়ােস পথ চলেত পাের।

পিবত্র েকারআন রাসূলুল্লাহ (সা.)-েক একিট প্রদীেপর সােথ তুলনা কেরেছ।

আজেক ইবেন িসনা-ইবেন িসনা হেতা না, েশখ সাদী-েশখ সাদী হেতা না, জাকািরয়া রাজী-জাকািরয়া রাজী হেত পারেতা না
যিদ শহীদরা তাজা রক্ত খরচ কের ইসলােমর চারাগাছেক সজীব না করেতন, ইসলামী সভ্যতােক বাঁিচেয় না রাখেতন। তােদর
সমস্ত  অস্িতত্েব  একত্ববাদ,  েখাদাভীিত,ন্যায়পরায়ণতা,সৎসাহস  আর  বীরত্েব  ভরপুর।  তাই  আমরা  আজ  যারা  মুসলমান
হওয়ার েসৗভাগ্য অর্জন কেরিছ তারা সবাই এ শহীদেদর প্রিত ঋণী। ইমাম েহাসাইেনর (আ.) রক্েতর প্রিত নবীজীর (সা.)

উম্মত ঋণী।

- ইমাম েহাসাইেনর (আ.) প্রিতিট কথায় মনুষ্যত্ব ও মানবতার ইজ্জত সম্মান এবং মর্যাদা প্রিতফিলত হেয়েছ।

’’অর্থাৎ,‘‘সম্মােনর মৃত্যু অপমােনর জীবেনর েচেয়ও শ্েরষ্ঠ।



অন্য এক বাণীেত ইমাম হুসাইন বেলেছন : যারা দুিনয়া িনেয় মত্ত এবং দুিনয়ার দাসত্ব কের তারা আসেল জােন না েয,
এসব িকছু‘লুমাযাহ’র মেতা। মানুেষর দাঁেতর ফাঁেক েগাস্ত িকংবা েবঁেধ যাওয়া খাদ্য টুকেরােকই ‘লুমাযাহ’ বেল।

ইমাম েহাসাইেনর (আ.) েচােখ ইয়ািজদ, ইয়ািজেদর হুকুমত, ইয়ািজেদর দুিনয়া সবিকছুই ঐ এক টুকেরা লুমাযাহর মেতা।

কারবালার পেথ অেনেকই ইমাম হুসাইনেক (আ.) বেলেছ েয, এ পথ িবপজ্জনক? আপিন বরং িফের যান। ইমাম হুসাইন (আ.) তােদর
জবােব এ কিবতা পেড়নঃ

আমােক েযেত িনেষধ করেছা? িকন্তু আিম অবশ্যই যােবা। আমােক মৃত্যুর ভয় েদখাও? ... শ্েরষ্ঠতম কাজ অর্থাৎ‘‘
সত্যেক প্রিতষ্ঠা করার জন্েয েয মৃত্যু ঘেট তা অপমােনর হেত পাের না! ... িকন্তু েজেন েরেখা েয জীবেনর জন্েয
সবেচেয় অপমান হেলা েকউ েবঁেচ থাকেব বেট, িকন্তু েলােক তার কান ধের উঠােব আর বসােব।’’ ‘েতামরা েচােখ েদখেছা না
েয সত্যেক েমেন চলা হচ্েছ না ও বািতেলর িবরুদ্েধও েকউ িকছু বলেছ না?’ ‘‘আিম মৃত্যুেকই আমার জন্েয কল্যাণকর

’’এবং জােলমেদর সােথ েবঁেচ থাকােক অপমানজনক ও লজ্জাজনক বেল মেন কির।

ইমাম  হুসাইন  (আ)'র  শাহাদেতর  মুহূর্ত  যতই  ঘিনেয়  আসিছল  ততই  তাঁর  েচহারা  আনন্েদ  উজ্জ্বল  হেয়  উঠিছল।  ইয়ািজদ
বািহনীর এক ঘাতক েসনা বেলিছল, জীবেনর েশষ মুহূর্েত ইমােমর েচহারায় প্রশান্িত ও ঔজ্জ্বল্েযর দীপ্িত আমােক

অেনকক্ষণ উদাসীন কের েরেখিছল।

সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ মহামানব ও মানব জািতর মুক্িতর িদশারী িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বেলেছন, হুসাইন
আমা  েথেক  ও  আিম  হুসাইন  েথেক।  িবশ্বনবী  (সা.)  আেরা  বেলেছন,  তাঁেক  মহান  আল্লাহ  ওিহর  মাধ্যেম  জািনেয়েছন  েয
শাহাদেতর  মাধ্যেম  হুসাইন  (আ.)  এমন  এক  মর্যাদা  পােবন  েয  তার  কাছাকািছ  যাওয়া  অন্য  কােরা  জন্য  সম্ভব  হেব
না"।মহানবী  (সা.)  আেরা  বেলেছন,  িনশ্চয়ই  প্রত্েযক  মুিমেনর  হৃদেয়  হুসাইেনর  (আ.)  শাহাদেতর  ব্যাপাের  এমন
ভালবাসা  আেছ  েয,  তার  উত্তাপ  কখনও  প্রশিমত  হেব  না।"  যারা  হুসাইেনর  জন্য  কাঁদেব  তােদর  জন্য  জান্নােতর

সুসংবাদও  িদেয়  েগেছন  িবশ্বনবী  (সা.)।

ইমাম হুসাইেনর জন্য সর্বপ্রথম েশাকগাথা রচনা কেরিছেলন হযরত জাইনাব (সা.)। ইমােমর শাহাদত ও নবী-পিরবােরর
:সদস্যেদর তাবুেত আগুন েদয়া এবং শহীদেদর লােশর ওপর েঘাড়া দাবড়ােনার ঘটনার পর িতিন বেলিছেলন

েহ  মুহাম্মাদ  (সা.)!  েহ  মুহাম্মাদ(সা.)!  আল্লাহ  ও  তাঁর  েফেরশতারা  েতামার  ওপর  দরুদ  ও  সালাম  পাঠায়।  আর  এই“
েতামার  আদেরর  হুসাইন,  কী  ভীষণভােব  লাঞ্িছত,  অবেহিলত,  রক্তাপ্লুত  খণ্িডত  লাশ  হেয়  আেছ!  আল্লাহর  কােছ  নািলশ
জানাচ্িছ। েহ মুহাম্মাদ (সা.)! েতামার কন্যারা আজ বন্িদনী, েতামার জবাই করা পিরবার আজ অেপক্ষা করেছ পূেবর

”!হাওয়ার জন্য, কখন ধুেলা এেস তাঁেদর েঢেক েদেব

হযরত জাইনাব (সালামুল্লািহ আলাইহার) মর্মেভদী িবলাপ শত্রু-িমত্র সবাইেক অশ্রু-সজল কের তুেলিছল। হযরত
েযইনাব (সা.)’র িবলাপ ও বাগ্মীতাপূর্ণ ভাষণ কাঁিপেয় তুেলিছল কুফায় ইবেন িজয়ােদর দরবার এবং দােমস্েক

ইয়ািজেদর দরবার। তাঁর ভাষণ জনগেণর ঘুিমেয় পড়া েচতনায় িবদ্যুেতর প্রবাহ ছিড়েয় েদয়। ফেল ভীত-সন্ত্রস্ত
ইয়ািজদ নবী-(সা.)’র পিরবারেক মুক্িত েদয়ার িনর্েদশ েদয়।



- নীল িসয়া আসমান লােল লাল দুিনয়া

,আম্মা লাল েতির খুন িকয়া খুিনয়া

?কাঁেদ েকান ক্রন্দসী কারবালা েফারােত

েস কাঁদেন আঁসু আেন িসমােররও েছারােত।

- রুদ্র মাতম ওেঠ দুিনয়া দােমস্েক

? জয়নােল পরােলা এ খুিনয়ারা েবশ েক

,হায় হায় েহােসনা ওেঠ েরাল ঝঞ্ঝায়

তেলায়ার েকঁেপ ওেঠ এিজেদর পঞ্জায়

উন্মাদ দুল দুল ছুেট েফের মিদনায়

আলীজাদা েহােসেনর

েদখা েহথা যিদ পায়।

মা ফািতমা আসমােন কাঁিদ খুিল েকশপাশ

েবটােদর লাশ িনেয় বধূেদর শ্েবতবাস

রেণ যায় কািসম ঐ দু'ঘিড়র নওশা

! েমেহিদর রঙটুকু মুেছ েগল সহসা

----হায় হায়’ কাঁেদ বায় পূরবী ও দিখনা‘

’! কঙ্কণ পঁইিচ খুেল েফল সকীনা‘

? কাঁেদ েক ের েকােল ক’ের কািসেমর কাটা-িশর

! খান্ খান্ হেয় ক্ষের বুক-ফাটা নীর

,েকঁেদ েগেছ থািম’ েহথা মৃত্যু ও রুদ্র

! িবশ্েবর ব্যথা েযন বািলকা এ ক্ষুদ্র



,গড়াগিড় িদেয় কাঁেদ কিচ েমেয় ফািতমা

”! আম্মা েগা পািন দাও েফেট েগল ছািত মা“

,িনেয় তৃষা সাহারার, দুিনয়ার হাহাকার

! কারবালা-প্রান্তের কাঁেদ বাছা আহা কার

,দুই হাত কাটা তবু েশর-নর আব্বাস

! ’পািন আেন মুেখ, হাঁেক দুশ্ মনও ‘সাব্বাস্

,দ্িরম্ দ্িরম্ বােজ ঘন দুন্দুিভ দামামা

(হাঁেক বীর “িশর েদগা, েনিহ েদগা আমামা ! (েরিডও েতহরান


